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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
জাতিসংঘের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল মি. বান কী-মুন, 

মিসেস উ বান সুন-টেক (Mrs. Yoo Ban Soon-taek), 

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

           আসসালামু আলাইকুম and Good Evening to you all. 
জাতিসংঘের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল আপনাকে এবং মিসেস বান-কে আমাদের সাথে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনার সফর সঙ্গীদেরকেও আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আপনার উপস্থিতি জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ককে আরো নিবিড় করেছে। 

 জাতিসংঘকে আরো গতিশীল এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সংস্কার কর্মসূচির প্রশংসা করছি। আমরা দ্বিতীয়বারের মত আপনাকে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। 
ক্লাইমেট ভারনারেবল ফোরামে উপস্থিত হওয়াকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সমস্যার সমাধানে আপনার আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এতে প্রমাণ হয়েছে, আপনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। 
"Every Women, Every Child" বিষয়ে আপনার নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ কর্মসূচী এখন সারা বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। নারী ও শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা একটি সুস্থ, সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। 
 আপনার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। 

আমি বিশ্বাস করি, জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই শান্তি সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, সম-উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬ তম অধিবেশনে আমি ‘জনগণের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পেশ করেছি। আমি আশা করি, এ প্রস্তাবে আপনার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। 
বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আপনার একান্ত প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই। বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘ সংস্থাগুলো আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। আমি আশাবাদী যে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের এ লক্ষ্য অর্জিত হবে। 

আমি আবারো বলতে চাই, সম্মানিত জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আপনি, মিসেস বান সুন-টেক ও আপনার সফরসঙ্গীদেরকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। 
আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ। 

            
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

বাংলাদেশ জাতিসংঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক। 
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